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পিবত্র েকারআন হচ্েছ আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্েরষ্ঠত্েবর বিহঃপ্রকাশ। েকারআন প্রিতিট মানুষেক সত্য উপলব্িধ
করার আহ্বান জানায়। সূরা েসায়ােদর ২৯ নম্বর আয়ােত আল্লাহ তায়ালা বেলেছন, ‘আিম কল্যাণময় গ্রন্থ েতামার
প্রিত অবতীর্ণ কেরিছ,যােত মানুষ এর আয়াতসমুহ অনুধাবন কের এবং েবাধশক্িতসম্পন্ন ব্যক্িতগণ উপেদশ গ্রহণ
কের’।
পিবত্র েকারআেন প্রাকৃিতক িবজ্ঞান ও মহািবশ্েবর এমন সব রহস্েযর কথা তুেল ধরা হেয়েছ যা েকারআন নােজেলর
হাজােরা বছর পের িবজ্ঞানীরা আিবস্কার করেত সক্ষম হচ্েছন। ১৪শ’ বছর আেগ েকারআন যখন মহািবশ্ব, প্রকৃিত ও
নেভামণ্ডল সম্পর্েক কথা বেলেছ তখন আরব িবশ্েবর মানুষ ওই সব িবষেয় িবন্দুমাত্রও অবগত িছল না। আরব িবশ্েবর
বাইের গ্রীসসহ গুিট কেয়ক েদেশর িকছু দাশর্িনক প্রাকৃিতক িবষয়ািদ সম্পর্েক সামান্য জ্ঞান রাখেতন।
পঞ্চম িহজিরর প্রখ্যাত দার্শিনক ও ফিকহ ইমাম েমাহাম্মদ গাজ্জািল েকারআেনর অেলৗিলকতা সম্পর্েক বেলেছন,
েযেহতু সাধারণতঃ আল্লাহর সৃষ্িটর মাধ্যেম তােক েচনা সম্ভব হয় েসেহতু েকারআেনর িবিভন্ন জায়গায় সৃষ্িটজগেতর
নানা অেলৗিকক িবষয় তুেল ধরা হেয়েছ।
বর্তমান যুেগও েযসব উদারমনা িবজ্ঞানী েকারআন িনেয় গেবষণা কেরেছন তারা সবাই এটা স্বীকার কেরেছন েয,িবজ্ঞান
সম্পর্েক েকারআেন েযসব কথা বলা হেয়েছ তা আধুিনক িবজ্ঞােনর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কানাডার সােবক খ্িরস্টান
ধর্ম প্রচারক ও অধ্যাপক ড. গ্যাির িমলার পিবত্র েকারআন সম্পর্েক গেবষণা কেরেছন। েকারআন িনেয় গেবষণার
উদ্েদশ্যটা েমােটই ভােলা িছল না। খ্িরস্টান ধর্ম প্রচারক হওয়ার কারেণ িতিন ইসলাম ধর্েমর নানা ভুল-ত্রুিট
খুঁেজ েবড়ােতন। িতিন িসদ্ধান্ত িনেলন, েকারআন েঘেট এমন িকছু িবষয় েবর করেবন যা ইসলােমর িবরুদ্েধ কােজ
লাগােনা যােব এবং েকারআনেক ঐশী ধর্ম িহেসেব প্রত্যাখ্যান করা যােব।
িতিন েকারআেন ভুল েখাঁজার জন্য কাজ শুরু করেলন। িকন্তু িতিন েকারআন িনেয় যতেবিশ গেবষণা করেলন ততই িবস্িমত
হেত থাকেলন। এভােব েকারআন েয সর্বশ্েরষ্ঠ গ্রন্থ েস িবষয়িট তার কােছ সুস্পষ্ট হেয় উঠেলা। অবেশেষ িতিন
ইসলাম গ্রহণ করেলন।
মহািবশ্ব সৃষ্িটর সময় িবগ ব্যাং বা মহািবস্েফারণ ঘেটিছল বেল েয তত্ত্ব বর্তমান যুেগর িবজ্ঞানীরা িদেয়েছন
েস সম্পর্েক পিবত্র েকারআেনর সূরা আম্িবয়ার ৩০ নম্বর আয়ােত উল্েলখ রেয়েছ। েসখােন বলা হেয়েছ, “সত্য-
প্রত্যাখ্যানকারীরা িক েভেব েদেখ না েয,আকাশমন্ডলী ও পৃিথবী এক সােথ িমেশ িছল। অতঃপর আিম উভয়েক আলাদা
করলাম এবং সব প্রাণীেক পািন েথেক সৃষ্িট করলাম।”
ড.িমলার বেলেছন,এই আয়াতিট িনেয় িচন্তা-গেবষণার পর েকারআন েয ঐশী গ্রস্থ তা েমেন িনেত বাধ্য হই। যারা প্রচার
চালায় েয েকারআন হচ্েছ হযরত েমাহাম্মদ (সা.)’র িনজস্ব বক্তব্য তােদর দািব নাকচ করার জন্য এই একিট আয়াতই
যেথষ্ট।
ড. িমলার বেলেছন, ১৪শ বছর আেগ ইসলােমর নবীর পক্েষ কীভােব মহািবশ্ব সৃষ্িটর রহস্য িনেয় কথা বলা সম্ভব, িযিন
েকান িদন েকান স্কুেল পড়ােলখা কেরনিন। কারণ এিট এমন এক ৈবজ্ঞািনক িবষয় যা সম্পর্েক তত্ত্ব আিবস্কার কের
মাত্র কেয়ক বছর আেগ ১৯৭৩ সােল েনােবল পুরস্কার েপেয়েছন এক িবজ্ঞানী। িমলােরর মেত,এই আয়ােত েসই িবগ ব্যাং’র
কথাই বলা হেয়েছ যার মাধ্যেম পৃিথবী, আকাশমন্ডলী ও তারকারািজ সৃষ্িট হেয়েছ।



এই আয়ােতর েশষাংেশ পািনেক জীবেনর উৎস বেল েঘাষণা করা হেয়েছ। এ িবষয়িটও আধুিনক িবজ্ঞানীেদর প্রাপ্ত তথ্েযর
সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুিনক গেবষণায় েদখা েগেছ, প্রত্েযক প্রািণ েদেহর েমৗিলক গাঠিনক একক হচ্েছ েকাষ এবং
এই েকােষর মূল উপাদান হচ্েছ সাইেটাপ্লাজম। পািন ছাড়া েকউই তােদর অস্িতত্ব রক্ষা করেত পাের না। একারেণ
মহাকাশিবজ্ঞানীরা যখন পৃিথবী ছাড়া অন্য েকােনা গ্রহ বা উপগ্রেহ েকােনা প্রাণীর অস্িতত্ব অনুসন্ধান কেরন,
তখন তারা সর্বপ্রথেম েখাঁজ কেরন েসই গ্রহ বা উপগ্রেহ েকােনা পািনর সন্ধান পাওয়া যায় িক-না। এর আেগর
অনুষ্ঠানগুেলােত আমরা ফরািস দার্শিনক ও িচিকৎসক মিরস বুকাইিল সম্পর্েক কথা বেলিছ। িতিন তার “বাইেবল,
েকারআন ও িবজ্ঞান” বইেয় িলেখেছন, েকারআেনর িবিভন্ন সূরায় সৃষ্িটর রহস্য সম্পর্েক েযসব বক্তব্য এেসেছ তার
সবগুেলাই আধুিনক িবজ্ঞােনর সঙ্েগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। িতিন আেরা িলেখেছন, মহািবশ্ব সৃষ্িটর েপছেনর ঘটনা
সম্পর্েক েকারআেনর দু’িট আয়ােত সংক্েষেপ বর্ণনা এেসেছ। এর একিট হেলা সূরা আম্িবয়ার ৩০ নম্বর আয়াত। েযখােন
মহািবস্েফারেণর কথা বলা হেয়েছ।
অন্যিট হেলা সূরা ফুস্িসলােতর ১১ নম্বর আয়াত েযখােন িবপুল পিরমাণ গ্যােসর অস্িতত্েবর কথা বেল। ওই আয়ােত
এেসেছ, “অতঃপর িতিন আকােশর িদেক মেনােযাগ িদেলন যা িছল েধাঁয়ার পুঞ্জিবেশষ, এরপর আকাশ ও পৃিথবীেক সৃষ্িট
হেত িনর্েদশ েদন। এখােন ধূম্রপুঞ্জ শব্দিট িবশ্েবর আিদম অবস্থার সিঠক বর্ণনা িদচ্েছ, যা িছল গরম গ্যােসর
িপণ্ড যােত বস্তুকণা দ্রুত েছাটাছুিট করেছ, েধাঁয়ার মত। এ েথেক গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃিথবী ৈতির হয়।”
মিরস বুকাইিল বেলেছন, িবশাল জায়গাজুেড় েয ছায়াপথ রেয়েছ তা প্রথেম কী িছেলা, েস ব্যাপাের আধুিনক িবজ্ঞান
এখনও উত্তর িদেত পােরিন। আধুিনক িবজ্ঞান যা বলেত পারেছ তাহেলা িবশ্ব গ্যােসর িপণ্ড েথেক সৃষ্িট হেয়েছ যা
ঘূর্ণায়মান িছল এবং এর মূল উপাদান হচ্েছ হাইড্েরােজন ও িহিলয়াম। তারপর নীহািরকা দৃশ্যমান িবিভন্ন খণ্েড
খণ্িডত হেয়েছ।
আমরা মহািবশ্ব সৃষ্িটর িবষেয় কথা বলিছলাম। িবজ্ঞানীরা বলেছন, মহািবস্েফারণ বা িবং ব্যাং’র মাধ্যেমই
মহািবশ্েবর সৃষ্িট হেয়েছ। তারা বলেছন, ওই িবস্েফারেণর পর অিত দ্রুততার সঙ্েগ েযসব পদার্থ ছিড়েয় পেড়িছল তা
েথেকই ছায়াপথ, সুর্য্য, তারা, পৃিথবী ও আকাশমণ্ডলী সুশৃঙ্খলভােব সৃষ্িট হেয়েছ।
তারা বলেছন, ওই িবস্েফারেণর পর ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা ৈতির হেয়েছ যােত িতল পিরমাণ িবঘ্ন সৃষ্িট হেল সব িকছু
উলটপালট হেয় যােব। মহািবশ্েব এই েয সুিনপুন শৃঙ্খলা, এর অর্থই হেলা এর সৃষ্িটকর্তা রেয়েছ এবং সুপিরকল্িপত
ভােব তা সৃষ্িট কেরেছন।
ব্িরিটশ জ্েযািতর্িবজ্ঞানী েফার্ড হািবল এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, িবজ্ঞানীরা জািনেয়েছন মহািবশ্ব একিট
িবস্েফারেণ মাধ্যেম সৃষ্িট হেয়েছ িকন্তু আমরা জািন, েয েকান িবস্েফারেণর ফেল েযসব উপাদান িছটেক পেড় তা
কখেনাই েকান িনয়ম েমেন বা সুশৃঙ্খলভােব েবেরায় না। িকন্তু মহািবস্েফারণ বা িবগ ব্যাং’র ক্েষত্ের এর উল্েটা
ঘটনািট ঘেটেছ। এটা িবস্ময়কর। কােজই িবগ ব্যাং’র মাধ্যেম যিদ েকান সুশৃঙ্খল ও সুিনপুণ ব্যবস্থা সৃষ্িট হেয়
থােক তাহেল অবশ্যই স্বীকার করেত হেব েয, েসখােনই ঐিশ হস্তক্েষপ িছল। অন্যিদেক পৃিথবী নামক গ্রেহর
অস্িতত্বও িবস্ময়কর। এিট এমন একিট গ্রহ েযখােন প্রািণকূেলর জীবন যাপেনর জন্য সব ব্যবস্থা করা আেছ যা েকান
ভােবই দুর্ঘটনাক্রেম হওয়া সম্ভব নয়।
কােজই আমরা েয পৃিথবীেত বসবাস করিছ তা এমন এক সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্েবরই প্রমাণ বহন করেছ িযিন শুন্য েথেক
সব িকছুই সৃষ্িট কেরেছন এবং সৃষ্িটেত সুিনপুণ শৃঙ্খলা িদেয়েছন।



ঐশী প্রত্যােদশ বা ওহী এবং বুদ্িধমত্তা বা আকল মানুেষর জ্ঞান অর্জেনর দু’িট প্রধান উৎস। মহান আল্লাহ নবী-
রাসূলেদর কােছ েয ওহী পািঠেয়েছন তার সুবােদ মানুেষর কােছ িবশ্ব জগেতর অেনক রহস্য ও বাস্তবতা স্পষ্ট হেয়েছ।
মানুষ তার প্রিতভা বা আকলেক কােজ লািগেয়, অিভজ্ঞতা ও প্রেচষ্টার সুবােদও িকছু জ্ঞান অর্জন কের। এ দুই উৎেসর
মধ্েয সম্পর্ক িনেয় িচন্তািবদরা যুেগ যুেগ অেনক গেবষণা কেরেছন। অেনেক মেন কেরন আধুিনক িবজ্ঞােনর অেনক
তথ্য বা মত পিবত্র েকারআেনর িবষয়বস্তুগুেলার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ। তারা এেক েকারআেনর ৈবজ্ঞািনক অেলৗিককতা
বেল অিভিহত কেরন। প্রাকৃিতক িবজ্ঞান িবষয়ক জ্ঞান বা তথ্য আমােদর কােছ িবশ্ব জগেতর অেনক রহস্য উন্েমাচন কের
এবং মহান আল্লাহর অেশষ শক্িত, ক্ষমতা, ৈনপুণ্য ও ৈশল্িপক কুশলতা সম্পর্েক িচন্তার েখারাক েজাগায়। মহান
আল্লাহ বহু আকাশ ও জিমনগুেলাসহ এর মধ্যকার সব িকছু ছয় যুেগ সৃষ্িট কেরেছন বেল পিবত্র েকারআেন উল্েলখ
কেরেছন। এ বক্তব্য িনেয় অেনক গেবষণা হেয়েছ।
ফ্রান্েসর মিরস বুকাইিল ও লাপ্লাস, রািশয়ার জর্জ গামুফ মেন কেরন- েকারআেনর েদয়া তথ্যগুেলা নতুন ৈবজ্ঞািনক
বাস্তবতাগুেলার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ। এ মহাগ্রন্েথর ৭৫০িটরও েবিশ আয়ােত সৃষ্িট জগেতর রহস্য িনেয় বক্তব্য
এেসেছ।
সৃষ্িট জগেতর নানা িবষয় িনয়ম ও লক্ষ্েযর চািহদা অনুযায়ী িনজ িনজ ভূিমকা পালন কের চেলেছ। সৃষ্িটর নানা
িবস্ময়কর িনদর্শন স্রষ্টার মহত্ত্ব, শ্েরষ্ঠত্ব এবং িবশ্ব জগেতর কাঠােমা সম্পর্েক মানুষেক অবিহত কের।
েযমন, গ্রহ-নক্ষত্েরর নানা ভূবন বা জগত রেয়েছ েযখােন এসব গ্রহ নক্ষত্েরর মধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা, শৃঙ্খলার চলক
ও রক্ষণােবক্ষণ িনজ িনজ অক্ষপথেকন্দ্রীক। িবজ্ঞানী িনউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্িত আিবষ্কােরর পর এর েচেয়ও আেরা
গভীর বাস্তবতার সন্ধান েপেয়েছন। িতিন বেলেছন, “গ্রহ-নক্ষত্েরর জগেতর নানা িবস্ময় ব্যাখ্যা করার জন্য েকবল
মাধ্যাকর্ষণ শক্িতর ব্যাখ্যাই যেথষ্ট নয়। আসেল অত্যন্ত শক্িতশালী ও মহাজ্ঞানী এক উৎস এসব গ্রহ-নক্ষত্েরর
চলার পথ, গিত, ব্যবধান প্রভৃিত সূক্ষ্মভােব িহেসব কেরেছন এবং এসব গ্রহ-নক্ষত্রেক িনর্িদষ্ট অক্ষ পেথ
স্থাপন কেরেছন। আর এই উৎসই হেলন েখাদা।”
পিবত্র েকারআেনর সূরা রােদর ২ নম্বর আয়ােত মাধ্যাকর্ষণ শক্িত সম্পর্েক ইশারা রেয়েছ। এ আয়ােত বলা হেয়েছ,
“আল্লাহ, িযিন উর্ধ্বেদেশ স্থাপন কেরেছন আকাশমন্ডলীেক অদৃশ্য স্তম্ভ িদেয় বা দৃশ্যমান স্তম্ভ ছাড়াই।
অতঃপর িতিন আরেশর উপর অিধষ্িঠত হেয়েছন ( তথা িবশ্ব পিরচালনার িনয়ন্ত্রণেক িনজ ক্ষমতার আওতায় এেনেছন) । এবং
সূর্য ও চন্দ্রেক স্থাপন কেরেছন। প্রত্েযেক িনর্িদষ্ট সময় েমাতােবক আবর্তন কের। িতিন সব িবষয় পিরচালনা
কেরন, িনদর্শনগুেলা প্রকাশ কেরন, যােত েতামরা স্বীয় পালনকর্তার সােথ সাক্ষাত সম্বন্েধ িনশ্িচত িবশ্বাসী
হও।”
মহান আল্লাহ েকারআেনর আয়ােত আকাশগুেলােক তারকারািজ িদেয় সুেশািভত বা সাজােনার কথা বেলেছন। এসব িবষেয়
িচন্তাভাবনা করার উৎসাহ িদেয় িতিন বেলেছন, “তারা িক তােদর উপরস্িথত আকােশর পােন তাকায় না আিম িকভােব তা
িনর্মাণ কেরিছ এবং সুেশািভত কেরিছ? তােত েকান িছদ্র বা ফাটলও েনই।”
মহান আল্লাহ সুর্য ও এর আেলা, চাঁদ ও এর গিতর কথা এবং সুপিরকল্িপতভােব এসব সৃষ্িটর কথা বেলেছন। জ্েযািত-
পদার্থ িবদ্যা বা এস্ট্েরািফিজক্েসর সাম্প্রিতক গেবষণার ফলাফেল বলা হেয়েছ, আমােদর েসৗর জগত বা
সূর্যেকন্দ্রীক এই মহাকােশ দক্িষণ-পূর্ব িদেক বাইেরর ছায়াপথমুখী একিট প্যাঁচােনা গিত রেয়েছ। সূরা
ইয়ািসেনর ৩৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, সূর্য তার িনর্িদষ্ট অক্ষ বা অবস্থােনর িদেক সব সময় গিতশীল বা আবর্তন
কের। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর িনয়ন্ত্রণ।



সূরা নুেহর ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, “েতামরা িক লক্ষ্য কর না েয, আল্লাহ িকভােব সপ্ত আকাশ স্তের স্তের
সৃষ্িট কেরেছন। এবং েসখােন চন্দ্রেক েরেখেছন আেলারূেপ এবং সূর্যেক েরেখেছন প্রদীপরূেপ।”
ভূপৃষ্ঠ বা পৃিথবী সৃষ্িটর রহস্য ও এর গঠন এবং সৃষ্িট েকৗশল িনেয় বক্তব্য রেয়েছ পিবত্র েকারআেন। অতীেত
মানুষ মেন করত পৃিথবী স্িথর। মহান আল্লাহ সূরা নামেলর ৮৮ নম্বর আয়ােত বেলেছন, তুিম পর্বতমালােক েদেখ অচল
মেন কর, অথচ েসিদন এগুেলা েমঘমালার মত চলমান।”
অেনক তাফিসরকারক মেন কেরন পাহােড়র গিতশীলতার কথা বেল েকারআন আসেল পৃিথবী েয গিতশীল েসটাই হয়েতা বলেত
েচেয়েছ। পৃিথবী েয গিতশীল তার ৈবজ্ঞািনক প্রমাণ রেয়েছ। সূরা ত্বাহা’র ৫৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,
“িতিন েতামােদর জন্েয পৃিথবীেক শয্যা বা েদালনা কেরেছন এবং তােত চলার পথ কেরেছন, …”
েদালনার ধীর গিতর েদালা েযমন িশশুেক প্রশান্ত কের এবং তার েচােখ ঘুম িনেয় আেস েতমিন পৃিথবীও মানুেষর জন্য
ধীর গিতর েদালার মাধ্যেম প্রশান্িত েদয়। পৃিথবী েয েগালক আকৃিতর বা েগালাকার তাও েকারআন পেরাক্ষভােব
উল্েলখ কেরেছ। মহান আল্লাহ সূরা মাআেরেজর ৪০ নম্বর আয়ােত বেলেছন, “আিম শপথ করিছ উদয়াচল ও অস্তাচলগুেলার
পালনকর্তার, িনশ্চয়ই আিম সক্ষম!”
এখােন কেয়কিট পূর্ব ও কেয়কিট পশ্িচেমর কথা বলা হেয়েছ। পৃিথবী সমতল হেল তােত েকবল একিট পূর্ব ও একিট পশ্িচম
িদক থাকত। িকন্তু েগালাকার হওয়ায় সব জায়গােতই একিট পূর্ব ও একিট পশ্িচম িদক তথা উদয়াচল ও অস্তাচল রেয়েছ।
সৃষ্িট তত্ত্ব বা রহস্য বর্ণনা কের েকারআন মানুষেক আল্লাহমুখী বা আল্লাহর পিরিচিতর িদেক আকৃষ্ট করেত চায়।
মানুেষর হােতর মুেঠায় এত েয ব্যাপক েনয়ামত এেন েদয়া হেয়েছ তা েথেক েবাঝা উিচত মানুষেক িবনা উদ্েদশ্েযই এসব
েনয়ামত ও শ্েরষ্ঠত্ব েদয়া হয়িন। তাই মানুষেকও এ িবশ্ব জগেত তার অবস্থান ও দািয়ত্ব বুঝেত হেব। েকারআেনর
সূরা আম্িবয়ায় এ প্রসঙ্েগ বলা হেয়েছ, “আিম আকাশ ও জিমেন যা িকছু আেছ তা েখলাচ্ছেল সৃষ্িট কিরিন। “
প্রখ্যাত মুফাসিসর আল্লামা তাবাতাবািয়’র মেত, েকারআেন প্রাকৃিতক িবজ্ঞােনর নানা শাখাসহ জ্ঞােনর সব শাখার
তথ্য রেয়েছ এবং েকারআন এসব জ্ঞান মানুষেক উপহারিদেয়েছ তার কল্যাণ, েসৗভাগ্য ও মুক্িতর জন্য। তেব শর্ত হল
মানুষেক প্রকৃত িবশ্বদৃষ্িট, যার মূেল রেয়েছ আল্লাহর পিরিচিত- েসই িবশ্বদৃষ্িট িনেয় এসব জ্ঞান চর্চা করেত
হেব। কারণ, েযসব জ্ঞান মানুষেক মূল্যহীন িবষেয় ব্যস্ত রােখ এবং আল্লাহেক ও বাস্তবতােক েচনা বা জানা েথেক
িবরত রােখ েকারআেনর দৃষ্িটেত তা অজ্ঞতার সমতুল্য। (ইসলােমর দৃষ্িটেত েকারআন, পৃ-৬৪) #
ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আেলােক সুশৃংখল এই িবশ্বজগত সৃষ্িট হেয়েছ। আর সৃষ্িট জগেতর সর্বত্রই রেয়েছ
সৃষ্িটকর্তা মহান আল্লাহর অস্িতত্েবর িনদর্শন। আর এই পৃিথবীেত মানুষ হচ্েছ আল্লাহর প্রিতিনিধ। মানুষেক
সৃষ্িটর রহস্য উপলব্িধ এবং সমােজ শান্িত-শৃঙ্খলা প্রিতষ্ঠার গুরু দািয়ত্ব েদয়া হেয়েছ। কারণ সর্বশ্েরষ্ঠ
জীব- মানুষেক ওই দািয়ত্ব পালেনর ক্ষমতা ও েযাগ্যতা িদেয়ই সৃষ্িট করা হেয়েছ। কােজই মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্িধ
ও িচন্তা শক্িতেক কােজ লাগােল সহেজই জীবন ব্যবস্থায় পিরবর্তন আনেত পাের এবং পৃিথবীেত আেরা উন্নত সভ্যতা
প্রিতষ্ঠা করেত পাের।
মানব ভ্রুণ িবকােশর িবিভন্ন পর্যায় এবং মানব সৃষ্িটেত ব্যবহৃত উপাদান সম্পর্েক েকারােনর আয়াতগুেলা
ৈবজ্ঞািনক অেলৗিককতা িহেসেব গণ্য করা হয়। পিবত্র েকারােনর সূরা আনআম, হজ্ব, মু’িমনূন, রুম ও িসজদায় এ
সম্পর্েক বর্ণনা এেসেছ। সূরা মুিমনূেনর ১২ েথেক ১৪ নম্বর আয়ােত মানব ভ্রুেণর িবকােশর প্রক্িরয়া বর্ণনা
করা হেয়েছ। এ আয়ােতর শুরুেত মানুষেক কাদা মািট েথেক সৃষ্িট করা হেয়েছ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ। আল্লাহতায়ালা
বেলেছন, ‘িনশ্চয় আিম মানুষেক মািটর উপাদান েথেক সৃষ্িট কেরিছ।অতঃপর আিম তােক শুক্রিবন্দুরূেপ এক িনরাপদ



আধাের স্থাপন কির। পের আিম শুক্রিবন্দুেক জমাট রক্েত পিরণত কির। এরপর জমাট রক্তেক মাসংিপণ্েড পিরণত কির
এবং মাংসিপণ্ডেক অস্িথপঞ্জের, অতঃপর অস্িথপঞ্জরেক মাংস িদেয় েঢেক েদই। অবেশেষ আিম আেরক রূপ েদই। অতএব কত
মহান েসই আল্লাহ িযিন শ্েরষ্ঠতম সৃষ্িটকর্তা।
ভ্রুণ সম্পর্েক েকারােনর বক্তব্েযর সােথ আধুিনক িবজ্ঞােনর তত্ত্েবর প্রায় হুবহু িমল রেয়েছ। আর এ কারেণ
আধুিনক যুেগর িচিকৎসক ও িবজ্ঞানীরা িবস্মৃত হেয়েছন। ড. েকইট েমার হেলন ভ্রুণতত্ত্েবর জনক। িতিন ১৯৮৪ সােল
কানাডার িবজ্ঞান িবষয়ক সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারিট েপেয়েছন। েকারােন ভ্রণতত্ত্ব সংক্রান্ত িবষয়ািদ
িনেয় কথা বলেত তােক একবার একিট মুসিলম েদেশ আমন্ত্রণ জানােনা হেয়িছল। িতিন প্রথেম এ িবষেয় কথা বলেত
অস্বীকৃিত জানান। কারণ িতিন েভেবিছেলন, েকারান হচ্েছ এক হাজার েচৗদ্দশ’ বছর আেগর এক গ্রন্থ। কােজই েসখােন এ
িবষেয় উল্েলখেযাগ্য িকছুই থাকার কথা নয়। কারণ মাত্র প্রায় ৫০ বছর আেগ ভ্রুণ িবষেয় গেবষণার ক্েষত্ের
অগ্রগিত হেয়েছ। ড. েকইট েমার এ িবষেয় েকারােনর দূর্বল িদকগুেলা তুেল ধরার মেনাবাসনা িনেয় মুসিলম েদশ সফেরর
আমন্ত্রণ গ্রহণ কেরন। িকন্তু িতিন ভ্রুণ সম্পর্েক েকারােনর কেয়কিট আয়াত পেড় েদখার পর িবস্িমত হন এবং এরপর
তার দৃষ্িটভঙ্গীেত পিরবর্তন আেস। িতিন বেলেছন, েকারােনর ভ্রুণ সংক্রান্ত েবিশর ভাগ বক্তব্য আধুিনক
িবজ্ঞােনর সঙ্েগ অেনকখািন িমেল যায়। িতিন আেরা বেলেছন, এ সংক্রান্ত েকারােনর আেরা িকছু বক্তব্য আেছ
েযগুেলা সম্পর্েক আমার সুস্পষ্ট জ্ঞান েনই। কারণ েকারােন ভ্রুণ সম্পর্েক আেরা েযসব কথা বলা হেয়েছ,িবজ্ঞান
এখন পর্যন্ত এ িবষেয় কথা বেলিন। এক হাজার চারশ’ বছর আেগ েকান ব্যক্িতর পক্েষ এমন তত্ত্ব েদয়া সম্ভব নয় বেল
িতিন জািনেয়েছণ। েকারান েয আল্লাহর বাণী অবেশেষ েকইট েমারই তা স্বীকার কেরেছন।
ড. েমার ঐশী গ্রন্থ েকারােনর েকান ত্রুিটেতা খুঁেজ েবর করেত পােরনইিন বরং েকারান েথেক পাওয়া তথ্য ও জ্ঞােনর
িভত্িতেত িতিন তার প্রকািশত কেয়কিট বই ও িনবন্েধ েমৗিলক পিরবর্তন এেনেছন। তার একিট বই হেলা মানব িবকাশ
সম্পর্েক। িতিন ওই বইেয়র নতুন সংস্করেণও েবশ িকছু পিরবর্তন এেনেছন। ওই বইিট ১৯৮২ সােল িচিকৎসা িবষয়ক
সর্বশ্েরষ্ঠ গ্রন্থ িহেসেব পুরস্কৃত হেয়েছ। এরইমধ্েয িবিভন্ন ভাষায় বইিট অনূিদত হেয়েছ এবং অেনক েদেশ তা
পাঠ্যবই িহেসেবও ব্যবহৃত হচ্েছ।
েকইট েমার একিট আন্তর্জািতক সম্েমলেন বেলেছন, মানুেষর িবকাশ সংক্রান্ত েকারােনর বক্তব্যেক সুস্পষ্টভােব
তুেল ধরার ক্েষত্ের ভূিমকা রাখেত পারেল আিম িনেজেক ধন্য মেন করেবা। িতিন আেরা বেলেছন, আমার কােছ এটা স্পষ্ট
েয, েকারােনর বানী আল্লাহর পক্ষ েথেক হযরত েমাহাম্মদ(স.) এর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। কারণ রাসূেলর যুেগর কেয়ক শ
বছর পেরও ভ্রুণ সংক্রান্ত সব িবষয় আিবস্কৃত হয়িন। আিম িনশ্িচত ভােব িবশ্বাস কের, রাসূল হচ্েছ আল্লাহর দূত।
তার মেত, বর্তমােন ভ্রুেণর িবকােশর েয পর্যায়গুেলার কথা বলা হয় তা খুব সহেজ েবাধগম্য নয়। িকন্তু েকারােন
ভ্রুেণর িবকােশর পর্যায়গুেলােক সুস্পষ্টভােব িবভাজন করা হেয়েছ। এর ফেল সহেজ তা েবাধগম্য। েকারােনর
বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার িনর্েদেশ ভ্রুেণর পিরপূর্ণতার সকল পর্যায় সম্পন্ন হয়। সুরা এনেফতােরর ৭ ও
৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, িযিন েতামােক সৃষ্িট কেরেছন ,অতঃপর েতামােক সুঠাম কেরেছন এবং সুিবন্যস্ত কেরেছন।
িতিন েতামােক তার ইচ্ছামত আকৃিতেত গঠন কেরেছন।
মানুষ তার অস্িতত্েবর প্রথম পর্যােয় ভুিমষ্ঠ হওয়ার আেগ ভ্রুণ অবস্থায় থােক। জন্েমর পর মানুষ অেনকগুেলা
পর্যায় অিতক্রম কের। সুরা হজ্েবর ৫ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, েহ মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্েক যিদ
েতামােদর সন্েদহ থােক তেব এ িবষয়িটর িদেক লক্ষ্য কেরা েয, আিম েতামােদরেক মািট েথেক সৃষ্িট কেরিছ, তারপর
শুক্র হেত ,তারপর রক্তিপণ্ড হেত। েযন আিম েতামােদর সুিবিদত কির। আিম যা ইচ্ছা কির,তা এক িনর্িদষ্ট কােলর



জন্য মাতৃগর্েভ েরেখ েদই।, তারপর আিম েতামােদর িশশুরুেপ েবর কির, েযন েতামরা স্বীয় েযৗবেন উপনীত হও।
েতামােদর মধ্েয কােরা কােরা মৃত্য ঘেট। েকউ েকউ এতিদন েবেচ থােক েয জীবেনর সবেচেয় খারাপ পর্যােয় েপৗেছ
েদয়। যার ফেল তারা যা জানেতা েস সম্পর্েক সজ্ঞান থােক না।
ভ্রুণিবদ্যা অনুযায়ী, ভ্রুণ অবস্থায় মানুেষর েয ইন্দ্িরয়িট সক্িরয় হয় তাহেলা শ্রবণ ইন্দ্িরয়। ভ্রুণ
অস্িতত্ব লােভর ২৪ সপ্তাহ পর েথেক শব্দ শুনেত পায়। এর পরবর্তী পর্যােয় ভ্রুেণর দৃষ্িট শক্িত িবকিশত হয়। ২৮
সপ্তা বয়স েথেক েচােখর েরিটনা আেলার সামেন প্রিতক্িরয়া েদখায়। সুরা িসজদার ৯ নম্বর আয়ােত ভ্রুেণর
ইন্দ্িরয় শক্িত সক্িরয় হওয়া সম্পর্েক এভােব বর্ণনা কেরেছঃ অতপরঃ িতিন ওেক সুঠাম কেরেছন, তােত রুহ সঞ্চার
কেরেছন তার িনকট হেত এবং েতামােদর িদেয়েছন েচাখ,কান ,অন্তর।
ড. েমার েকারােনর ৈবজ্ঞািনক িদকগুেলা সম্পর্েক িনশ্িচত হওয়ার পর েকারােনর ৈবজ্ঞািনক অেলৗিককতা সংক্রান্ত
অিধকাংশ সম্েমলেনই অংশ িনেয়েছন। রািশয়ার এক সম্েমলেন অংশ িনেয় িতিন মুসিলম ও অমুসিলম জ্ঞানী-গুিণেদর নানা
প্রশ্েনর উত্তর িদেয়েছন। ওই সম্েমলন রািশয়ার একিট িটিভ চ্যােনল েথেক সম্প্রচািরত হেয়েছ। ওই সম্েমলেনর ফেল
রািশয়ার ৩৭ জন িবজ্ঞানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরন। ড.েমার মুসলমান হেয়েছন িকনা প্রশ্ন করা হেল, এর উত্তের িতিন
বেলিছেলন, আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ, েকারান আল্লাহর গ্রন্থ এবং েমাহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। এরপর প্রশ্নকর্তা
বেলন, তাহেল আপিন এখন মুসলমান?
িতিন এরপর বেলিছেলন, আিম মুসলমান হওয়ার কথা এখেনা েঘাষণা কিরিন িকন্তু তারপরও আিম সামািজকভােব নানা চােপর
মধ্েয আিছ। এর এক বছর পর ভ্রুণ তত্ত্েবর জনক ড. েকইট ইসলাম গ্রহেণর কথা আনুষ্ঠািনক ভােব েঘাষণা কেরন। ড.
েকইেটর মেতা আেরা অেনক িবজ্ঞানী আেছন যারা আধুিনক িবজ্ঞােনর উন্নিতর সােথ সােথ ইসলােমর প্রিত ঈমান আনেছন।
মার্িকন নাগিরক ও িবজ্ঞানী মার্শাল জনসন ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্িকত আয়াত প্রসঙ্েগ বেলেছন, ভ্রুেণর িবকােশর
পর্যায়গুেলা সম্পর্েক েকারােনর বর্ণনা দুর্ঘটনাজিনত হেত পাের না। েকবলমাত্র শক্িতশালী মাইক্েরাসেকােপর
সাহায্েযই এ বাস্তবতা আিবস্কার করা সম্ভব। েকারান হেলা, ১ হাজার েচৗদ্দশ বছর আেগর গ্রন্থ। েস সময় েকান
মাইক্েরাসেকােপর অস্িতত্ব িছল না। তখনও মাইক্েরাসেকাপ আিবস্কৃতই হয়িন। েকারান নািজেলর বহু বছর পের যখন
মাইক্েরাসেকাপ আিবস্কৃত হেলা তখন ওই মাইক্েরাসেকাপ েকান বস্তুেক ১০ গুেণর েবিশ বড় করেত পারেতা না এবং এর
স্বচ্ছতাও কম িছল। কােজই েকারােনর বাণী মানুেষর হেত পাের না।
েকারান হেলা, মানুষেক কল্যােণর পেথ পিরচািলত করার িদকিনর্েদশনা। প্রাকৃিতক িবষয়ািদ সম্পর্েক েকারােন েযসব
সুস্পষ্ট ইঙ্িগত ও বক্তব্য রেয়েছ তা িচন্তাশীলেদর জন্য পথিনর্েদশক। সুরা আল ইমরােনর ১৯০ নম্বর আয়ােত এ
সম্পর্েক বলা হেয়েছ: িনশ্চয় আকাশ ও জিমন সৃষ্িটেত এবং িদন ও রােতর পিরবর্তেন জ্ঞানীেদর জন্য স্পষ্ট
িনদর্শনাবলী রেয়েছ।
েকারােনর আয়াত আমােদরেক এ কথাও স্মরণ কিরেয় েদয় েয , আল্লাহতায়ালা মানুষেক তার িকছু গুণ মানুষেক আমানত
িহেসেব িদেয়েছন। যিদ এসব গুণ ধারণ কের মানুষ এিগেয় যায় এবং েযাগ্যতােক িবকিশত করার েচষ্টা চালায় তাহেল
অেনক িকছু অর্জন করেত পারেব। পৃিথবীর মানুষ তার মাধ্যেম উপকৃত হেব।

পািনর অপর নাম জীবন। িকন্তু সমুদ্েরর পািনর স্বাদ কটু ও েনানা। অবশ্য সমুদ্েরর আশপােশর স্থলভােগর িনেচর
পািন বা ভূগর্ভস্থ পািন েনানা ও িতক্ত হয় না। যিদ সাগেরর েনানা পািন ভূগর্ভস্থ িমষ্িট পািনর সােথ িমেশ েযত
তাহেল এই পািনও পােনর অনুপযুক্ত হেয় পড়ত। পিবত্র েকারআেন সাগরগুেলার পািনর মধ্েয েদয়াল থাকার কথা উল্েলখ



করা হেয়েছ।
ইসলামী সংস্কৃিতেত পািন পিবত্রতা ও জীবেনর প্রতীক এবং পািনেক সর্ব সাধারেণর সম্পদ ও শ্েরষ্ঠ পানীয় িহেসেব
উল্েলখ করা হয়। েকারআেন ৫৯ বার পািন শব্দিট স্থান েপেয়েছ। িবিভন্ন আয়ােত পািনেক জীবেনর উৎস বেল উল্েলখ করা
হেয়েছ। েকারআেনর সুরা আম্িবয়ার ত্িরশ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ
“..প্রাণবন্ত সবিকছু আিম পািন েথেক সৃষ্িট করলাম। ..”িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) পািনেক শ্েরষ্ঠ পানীয় বেল
উল্েলখ কেরেছন। পািন সংক্রান্ত গেবষণার একিট গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল েনানা ও িমষ্িট পািন। সুরা
েফারকােনর ৫৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:
“িতিনই সমান্তরােল দুই সমুদ্র প্রবািহত কেরেছন, এিট িমষ্ট, তৃষ্ণা িনবারক ও এিট েলানা, িবস্বাদ; উভেয়র
মাঝখােন েরেখেছন একিট অন্তরায়, একিট দুর্েভদ্য আড়াল।”
েকারআেন সাগর বা সমুদ্র সম্পর্েক েযসব তথ্য উল্েলখ করা হেয়েছ েসসব তথ্য মানুষ শত শত বছর ধের জানত না। সূরা
নামেলর ৬১ নম্বর আয়ােতও “দুই সমুদ্েরর মাঝখােন অন্তরায়” থাকার কথা এেসেছ। এ আয়ােত দুই সাগেরর পািনর
ৈবিশষ্ট্য িহেসেব “স্বচ্ছ ও িমষ্িট পািন” এবং “েনানা ও কাদাযুক্ত” পািনর কথাও উল্েলখ করা হেয়েছ। সুরা
ফািতেরর ১২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,”দু’িট সমুদ্র সমান হয় না-একিট িমঠা ও তৃষ্ণা-িনবারক এবং অপরিট েলানা।
উভয়িট েথেকই েতামরা তাজা েগাশত (মৎস্য) আহার কর এবং পিরধােন ব্যবহার্য গয়নাগািট আহরণ কর। তুিম তােত তার বুক
িচের জাহাজ চলেত েদখ, যােত েতামরা তার অনুগ্রহ অন্েবষণ কর এবং যােত েতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”
সমুদ্র সম্পর্িকত জ্ঞান-িবজ্ঞােনর উন্নিতর সুবােদ এটা স্পষ্ট েয সাগর উপকূেল িমষ্িট পািনর প্রবাহ পাওয়া
যায় এবং এসব প্রবােহর ওপর েনানা পািনর েকােনা প্রভাব েনই। িমষ্িট পািনর ওজন েনানা পািনর েচেয় হাল্কা হওয়ায়
িমঠা পািন েনানা পািনর ওপের থােক। এ দুই পািনর মধ্েয থােক অিভন্ন পর্দা বা আড়াল। েবিশরভাগ জীব-জন্তু পাওয়া
যায় উপকূলীয় অঞ্চেল। েযমন, ৈশবাল, শামুক, মাছ প্রভৃিত। উপকূলীয় অঞ্চেলর পািনর সর্েবাচ্চ গভীরতা ২০০ িমটার।
তাই সূর্েযর আেলা এই গভীরতায় েপৗঁছেত পাের। ফেল মাছসহ িবিভন্ন জীব-জন্তু এসব অঞ্চেল ব্যাপক হাের জন্ম েনয়
যা মানুেষর খাদ্েযর গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ ছাড়াও সমুদ্েরর উপকূলীয় অঞ্চেল উর্বর বা সমৃদ্ধ পিল জেম। এ অঞ্চেল
েলাহা, ম্যাঙ্গািনজ, অ্যালমুিনয়াম ও িবিভন্ন ধরেণর ধাতব লবণ এবং ধাতু ব্যাপক পিরমােণ পাওয়া যায়।
িবিভন্ন ধরেণর ৈবিশষ্ট্য পূর্ণ েনানা দিরয়া রেয়েছ। এসব দিরয়ার পািনর প্রবাহ সব সময়ই আলাদা থােক।
েযমন,েলািহত সাগেরর পািন ভারত মহাসাগেরর পািনর েচেয় েবিশ গরম এবং এ সাগের লবণও েবিশ। এ দুই সাগেরর মধ্েয
রেয়েছ মাঝামািঝ ৈবিশষ্ট্েযর িনর্িদষ্ট পািন সীমা।
কেয়কিট সাগর িমিলত হেয় গেড় ওেঠ মহাসাগর। এসব সাগেরর পািনর ঘনত্ব, তাপমাত্রা, উপাদান ও জীবেনর পিরেবশ িভন্ন
ধরেণর। িকন্তু এসব সাগেরর মধ্েয রেয়েছ অদৃশ্য সীমানা বা েদয়াল যা সাগরগুেলার পািনেক পরস্পেরর সােথ িমশেত
েদয় না। িবংশ শতেক আধুিনক উপগ্রহ েথেক িবিভন্ন মহাসাগেরর পািনর আেলাকিচত্র েনয়া হেয়েছ। এেত েদখা েগেছ
সাগরগুেলার পািনর রং এক নয় এবং কেয়কিট সাগর িমেল একিট মহাসাগর গিঠত হওয়া সত্ত্েবও েসসেবর পািন পরস্পেরর
সােথ িমেশ যায় না বা িনজ সীমানা লংঘন কের না। িবেশষ মাধ্যাকর্ষণ শক্িতর কারেণই এই স্বাতন্ত্র বা পার্থক্য
বজায় থােক। ঘনত্েবর পার্থক্য এ আকর্ষণ ৈতির কের এবং এর ফেল সৃষ্ট একিট েকামল েদয়াল বা পর্দা এক সাগেরর
পািনর সােথ অন্য সাগেরর পািনেক িমশেত েদয় না। এমনিক িবশাল েঢউ ও স্েরােতর প্রবাহও এই েদয়ালেক ভাঙ্গেত পাের
না।
ফরািস িচন্তািবদ ও িচিকৎসক অধ্যাপক মিরস বুকাইিল বেলেছন, “সাগরগুেলা সম্পর্েক েকারআেনর আয়াত বা



বক্তব্যগুেলার সােথ এ মহা গ্রন্থ নােজল হওয়ার সময়কার সাগর সম্পর্েক প্রচিলত িকংবদন্তী ও বক্তব্যগুেলার
েকােনা িমল েনই। আধুিনক িবজ্ঞান সাগেরর েনানা পািনর সােথ নদীর িমঠা পািনর িমশ্িরত না হওয়ার িবষয়িট স্বীকার
কের। অেনেক িবষয়িটেক েকবল েফারাত ও টাইগ্িরস সম্পর্েক প্রেযাজ্য মেন কেরন। িকন্তু িমিসিসিপ ও ইয়াংিস’র মত
বড় নদীর ক্েষত্েরও েকারআেনর এ বক্তব্য সত্য বেল প্রমািণত হেয়েছ। েকারআেনর এসব আয়াত এ মহা গ্রন্েথর
অেলৗিককতাই তুেল ধরেছ। সাগর েথেক মুক্তা ও মূল্যবান অলঙ্কার বা গয়না েয আহরণ করা যায় েকারআন তাও উল্েলখ
কেরেছ যা পাঠকেক এসব িবষেয় আল্লাহর অস্িতত্ব সম্পর্েক িচন্তা-ভাবনার আমন্ত্রণ জানায়।”
অেনক আেলম মেন কেরন িমষ্িট পািন ও েনানা পািনর সাগর পাশাপািশ থাকা সত্ত্েবও েসগুেলার মধ্েয পার্থক্য বজায়
থাকার কথা উল্েলখ কের আল্লাহ কােফর ও মুিমনেদর পার্থক্যও তুেল ধেরেছন। িতিন মুিমনেদরেক “স্বচ্ছ ও িমষ্িট
পািন” এবং কােফরেদরেক “েনানা ও কাদাযুক্ত” পািনর সােথ তুলনা কেরেছন যিদও তারা পৃিথবীেত পাশাপািশ বসবাস
কের।
মুিমনেদর মানবীয় ৈবিশষ্ট্যগুেলা পিবত্র। তারা সৎ কােজর মাধ্যেম িচরস্থায়ী েসৗভাগ্েযর অিধকারী। িকন্তু
অিবশ্বাসীরা মানবীয় প্রকৃিত েথেক িবচ্যুত হেয় িবভ্রান্ত ও ধ্বংেসর িশকার হয়। কােফররা দুিনয়ার নানা েনয়ামত
েভাগ করা সত্ত্েবও মুিমনেদর মত সত্েযর অনুসারী নয় এবং তােদর জীবেনর লক্ষ্য অিভন্ন নয়। সুরা নুেরর ত্িরশ ও
৪০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ:
“যারা কােফর, তােদর কাজ মরুভুিমর মরীিচকার মত, যােক িপপাসার্ত ব্যক্িত পািন মেন কের। এমনিক, েস যখন তার কােছ
যায়, তখন িকছুই পায় না এবং পায় েসখােন আল্লাহেক, এরপর আল্লাহ তার িহসাব চুিকেয় েদন। আল্লাহ দ্রুত িহসাব েনন।
অথবা (তােদর কাজ) প্রমত্ত সমুদ্েরর বুেক গভীর অন্ধকােরর মত, যােক উদ্েবিলত কের তরঙ্েগর ওপর তরঙ্গ, যার ওপের
ঘন কােলা েমঘ আেছ। এেকর ওপর এক অন্ধকার। যখন েস তার হাত েবর কের, তখন তােক এেকবােরই েদখেত পায় না। আল্লাহ
যােক জ্েযািত েদন না, তার েকান জ্েযািতই েনই।”
সমুদ্র িবজ্ঞান অনুযায়ী সূর্েযর আেলার িতন েথেক ত্িরশ ভাগ সাগের প্রিতফিলত হয়। তাই ২০০ িমটার গভীর সাগের
নীল রং ছাড়া আেলার সবই রংই িমেশ যায়। সাবেমিরনসহ নানা উন্নত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার কের িবজ্ঞানীরা েজেনেছন
গভীর সাগেরর পািনর ঘনত্ব েবিশ হওয়ায় দুই ধরেণর েঢউ সৃষ্িট হয়। ওপেরর েঢউ ও েভতেরর েঢউ। িনেচর েঢউ অন্ধকার
হওয়ায় েদখা যায় না। সাগর িবষয়ক জার্মান িবেশষজ্ঞ অধ্যাপক দুগােরা মেন করেতন িবজ্ঞােনর উন্নিতর কারেণ
ধর্েমর দরকার েনই। িকন্তু সুরা নুেরর এ আয়াত েশানার পর িতিন বেলেছন, ” এসব কথা েকােনা মানুেষর কথা হেত পাের
(না, এ আয়াত ইসলােমর অেলৗিককতার প্রমাণ”।(েরিডও েতহরান


